অধ্যায়-১
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১.১ ভূমিকা ঃ 
শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যবইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিৎসা ও মেধার উন্নয়নে পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজনীয়তা অসীম। একজন শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যবই তার মনের চিন্তাধারাকে সুগঠিত করে এবং একই সাথে তার মনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলে। মূলত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীকে ধারণ করে পাঠ্যবই। সমগ্র বিশে^র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের সর্বাধিক পরিচিত মাধ্যম পাঠ্যবই। আজও তা যেমন আছে আগামী দিনেও তেমনি থাকবে। 
বাংলাদেশের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষার প্রসারে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন এবং জনগণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে সরকার ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রম জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ^াস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হবে যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়। উল্লিখিত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শ্রেনির পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণের কৌশল হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ধারা অনুসরণ করে। সর্বস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা ও সঠিক ইতিহাস এবং দেশে বিরাজমান পারিপাশির্^কতা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটে থাকে। এছাড়াও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশজ আবহের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক শিখনক্রমের ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে। জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটা এবং আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শ্রমের মর্যাদা উপলদ্ধি করতে পারে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য মৌলিক ও বাস্তবভিত্তিক গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণালদ্ধ ফলাফল প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সকল ক্ষেত্রেই জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রতি বছরের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কাজ করছে।  
১.২ 
ভিশন ও মিশন
ভিশন :
মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক
মিশন :
সৃজনশীল, দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থী গঠনের লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন
১.৩ 
কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :
১.
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন
২.
পাঠ্যপুস্তকসমূহের মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
৩.
শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি
১.৪
প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী :
১.
স্কুলসমূহের কারিকুলাম ও সিলেবাস নিরীক্ষণ এবং সংস্কারের পরামর্শ প্রদান
২.
স্কুলসমূহের কারিকুলাম, সিলেবাস এবং পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা যাচাই এবং মূল্যায়ন করা
৩.
পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপি তৈরির জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করা
৪.
পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনা, বিতরণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৫.
পাঠ্যপুস্তক, পুরস্কারের জন্য বই, লাইব্রেরির জন্য বই এবং রেফারেন্স বই অনুমোদন করা
৬.
দান এবং অনুদান সরবরাহের মাধ্যমে বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকান্ড উৎসাহিত করা
৭.
প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম-দশম শ্রেনি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
৮.
সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন
১.৫
সাংগঠনিক কাঠামো :
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে ০১ জন চেয়ারম্যান ও ০৪ জন সদস্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড গঠিত হয় এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে সদস্য (শিক্ষাক্রম) এর অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলী, সদস্য (প্রাথমিক) এর অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলী, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) এর অধীনে পাঠ্যবই উৎপাদন, বিতরণ, কাগজ ক্রয় ও সম্পাদনা কার্যক্রম এবং সদস্য (অর্থ) এর অধীনে বোর্ডের সার্বিক আর্থিক বিষয়াদি পরিচালিত হয়। এছাড়া, সরকার নির্ধারিত বোর্ডের সচিব বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনসহ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রমের সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মোট জনবল ৩১১ জন, যার মধ্যে ১ম শ্রেনি ৭৭ জন, ২য় শ্রেনি ২৯ জন, ৩য় শ্রেনি ১০৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেনি ৯৬ জন।   
সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিভিন্ন উইংয়ের কার্যাবলী নি¤œরূপ :
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (মাধ্যমিক ইউনিট)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (উচ্চ মাধ্যমিক ইউনিট)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (কারিগরি ইউনিট)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (মাদরাসা ইউনিট) 
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (প্রশিক্ষণ ইউনিট)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (প্রশাসন ইউনিট)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (শিক্ষা)  
সদস্য (প্রাথমিক)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (প্রাথমিক শিক্ষা)
- ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (মূল্যায়ন) 
সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)
- উৎপাদন নিয়ন্ত্রক
- বিতরণ নিয়ন্ত্রক
- প্রধান সম্পাদক
- ঊর্ধ্বতন ভান্ডার কর্মকর্তা 
সদস্য (অর্থ)
- প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- বাজেট ও অডিট অফিসার 
১.৬ জনবল কাঠামো :
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত জনবল কাঠামো নি¤œরূপ :
	কর্মকর্তা/কর্মচারীর ধরণ
	ক্রমিক নং
	পদবি
	অনুমোদিত পদ
	কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী
	শূন্য পদ

	১ম শ্রেনির কর্মকর্তা
	1
	চেয়ারম্যান
	1
	1
	-

	 
	2
	সদস্য
	4
	4
	-

	 
	3
	সচিব
	1
	1
	-

	 
	4
	উৎপাদন নিয়ন্ত্রক
	1
	1
	-

	 
	5
	বিতরণ নিয়ন্ত্রক
	1
	1
	-

	 
	6
	ঊর্ধ্বতন ভান্ডার কর্মকর্তা
	1
	1
	-

	 
	7
	প্রধান সম্পাদক
	1
	1
	-

	 
	8
	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
	1
	1
	-

	 
	9
	ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
	10
	10
	-

	 
	10
	উপসচিব
	2
	2
	-

	 
	11
	সম্পাদক
	5
	5
	-

	 
	12
	বিশেষজ্ঞ
	15
	15
	-

	 
	13
	গবেষণা কর্মকর্তা
	22
	22
	-

	 
	14
	বাজেট  ও অডিট অফিসার
	1
	1
	-

	 
	15
	গ্রন্থাগারিক
	1
	0
	1

	 
	16
	প্রোগ্রামার
	1
	0
	1

	 
	17
	সহকারী প্রোগ্রামার
	1
	0
	1

	 
	18
	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
	1
	0
	1

	 
	19
	কস্টিং অফিসার
	1
	1
	-

	 
	20
	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
	2
	2
	-

	 
	21
	উপ নিয়ন্ত্রক (বিতরণ)
	1
	1
	-

	 
	22
	উপ নিয়ন্ত্রক (উৎপাদন)
	1
	1
	-

	 
	23
	উপ নিয়ন্ত্রক (ভান্ডার)
	1
	1
	-

	 
	24
	জনসংযোগ কর্মকর্তা
	1
	0
	1

	২য় শ্রেনি
	1
	সহকারী সচিব
	2
	1
	1

	 
	2
	এস্টেট অফিসার
	1
	0
	1

	 
	3
	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
	1
	0
	1

	 
	4
	সহকারী বাজেট ও অডিট অফিসার
	1
	1
	-

	 
	5
	আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার 
	2
	2
	-

	 
	6
	সহকারী উৎপাদন নিয়ন্ত্রক
	2
	1
	1

	 
	7
	সহকারী বিতরণ নিয়ন্ত্রক
	2
	2
	-

	 
	8
	সহকারী গ্রন্থাগারিক-ক্যাটালগার
	1
	0
	1

	 
	9
	ভান্ডার কর্মকর্তা
	6
	2
	4

	 
	10
	উৎপাদন পরিদর্শক
	3
	1
	2

	 
	11
	উপ-সহকারী প্রকৌশলী
	1
	0
	1

	 
	12
	সহকারী লাইব্রেরীয়ান কাম ক্যাটালগার
	1
	0
	1

	 
	13
	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
	1
	0
	1

	 
	14
	সহকারী সম্পাদক
	6
	0
	6

	৩য় শ্রেনি
	1
	সেকশন অফিসার
	12
	8
	4

	 
	2
	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
	5
	0
	5

	 
	3
	কম্পিউটার অপারেটর
	5
	2
	3

	 
	4
	উচ্চমান সহকারী
	12
	0
	12

	 
	5
	অডিটর ১
	1
	1
	0

	 
	6
	ভান্ডার রক্ষক
	4
	4
	0

	 
	7
	হিসাব সহকারী
	4
	4
	0

	 
	8
	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
	1
	0
	1

	 
	9
	ক্যাশিয়ার
	2
	2
	0

	 
	10
	রেকর্ড কিপার
	1
	1
	0

	 
	11
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
	39
	3
	36

	 
	12
	ফটোগ্রাফার
	1
	0
	1

	 
	13
	গাড়ীচালক 
	12
	10
	2

	 
	14
	ইলেকট্রিসিয়ান 
	1
	1
	0

	 
	15
	কেয়ার টেকার
	1
	0
	1

	 
	16
	লিফট চালক
	4
	2
	2

	 
	17
	ক্যাশ সরকার
	1
	1
	0

	 
	18
	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
	1
	1
	0

	 
	19
	ডেসপ্যাচ রাইডার
	2
	1
	1

	৪র্থ শ্রেনি
	1
	এমএলএসএস
	42
	31
	11

	 
	2
	নৈশ প্রহরী
	 
	 
	 

	 
	3
	স্টোর গার্ড
	44
	24
	20

	 
	4
	মালী
	2
	1
	1

	 
	5
	ঝাড়–দার
	4
	3
	1

	 
	 
	 
	311
	196
	115


১.৭
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিভিন্ন উইংয়ের কার্যাবলী :
১.৭.১ 
শিক্ষাক্রম উইং
রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং চলমান বিশে^ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নবায়ন যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি সঞ্চারের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে এ প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকে। এ পটভূমিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম উইং ধারাবাহিকভাবে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। 
শিক্ষাক্রম উইং যে দায়িত্ব পালন করে তা নি¤œরূপ :
-
জাতীয় চাহিদার নিরিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী চিহ্নিত করা
-
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, পরিমার্জন, মানোন্নয়ন ও নবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
-
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মানোন্নয়নের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও গবেষণা পরিচালনা করা
-
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণের পঠন-পাঠন ও সহায়ক উপকরণের চাহিদা নিরূপণ করা
-
পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী আদর্শ পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলনী পুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, সহপাঠ পুস্তক এবং অন্যান্য সম্পুরক পঠন-পাঠন উপকরণ প্রণয়ন করা
-
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন এবং এর কার্যকারিতা ও ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করা
-
পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন উপকরণের মূল্যায়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মানোন্নয়ন করা
-
শিক্ষার্থীদের অর্জিত সফলতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যায়নযোগ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করা এবং যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য অভীক্ষাপত্র ও অন্যান্য মূল্যায়ন কৌশল উদ্ভাবন করা 
১.৭.২ 
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং
শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অনুসন্ধিৎসু মন, সীমাহীন কৌতূহল, আনন্দময় জগৎ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য সকল শিশুর বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা হয়েছে। ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম তৈরি করার কার্যক্রম প্রাথমিক উইংয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানপূর্বক অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সাথে ছবি, রং ও নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় উপকরণের মাধ্যমে এ বয়সের শিশুদের উপযোগী শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে। অপরদিকে জাতীয় জীবনে যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম সেহেতু শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রাদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহক-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্র, অধ্যাবসায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হওয়া ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী সমৃদ্ধ প্রাথমিক স্তরের জন্য একটি শিক্ষাক্রম প্রস্তুত ও এর উপযোগিতা মূল্যায়নের কার্যক্রম এ উইং সম্পন্ন করে থাকে।    
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং যে দায়িত্ব পালন করে তা নি¤œরূপ :
-
জাতীয় চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী চিহ্নিত করা
-
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, পরিমার্জন, মানোন্নয়ন ও নবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
-
প্রাক-প্রথমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন
-
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মানোন্নয়নের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও গবেষণা পরিচালনা করা
-
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণের পঠন-পাঠন ও সহায়ক উপকরণের চাহিদা নিরূপণ করা
-
পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী আদর্শ পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলনী পুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, সহপাঠ পুস্তক এবং অন্যান্য সম্পুরক পঠন-পাঠন উপকরণ প্রণয়ন করা
-
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন এবং এর কার্যকারিতা ও ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করা
-
পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন উপকরণের মূল্যায়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মানোন্নয়ন করা
-
দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন
-
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন 
-
প্রাথমিক শিক্ষা শেষে অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ চিহ্নিতকরণ
-
প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ চিহ্নিতকরণ 
-
শিক্ষার্থীদের অর্জিত সফলতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যায়নযোগ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করা এবং যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য অভীক্ষাপত্র ও অন্যান্য মূল্যায়ন কৌশল উদ্ভাবন করা 
১.৭.৩ 
পাঠ্যপুস্তক উইং 
বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রতি বছর ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মাঝে তা বিতরণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং কার্যক্রম যা পাঠ্যপুস্তক উইং সম্পাদন করে থাকে। প্রতি বছর প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপি সম্পাদন শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পর তা নির্ভুলভাবে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সামগ্রিক কার্যক্রম এ উইং করে থাকে। এ বিপুল কর্মযজ্ঞে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক উইংসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বোতভাবে সহায়তা প্রদান করে।  
পাঠ্যপুস্তক উইং যে দায়িত্ব পালন করে তা নি¤œরূপ :
-
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তরের (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে ইবতেদায়ী স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে এস এস সি (ভোকেশনাল) স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ বিতরণ
-
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে কারিগরি ট্রেড সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ বিতরণ
-
উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজী ও বাংলা সহপাঠ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ (বাংলা, ইংরেজী ও বাংলা সহপাঠ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত)
-
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে নৃতাত্ত্বিক ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ
-
শিক্ষাক্রম ও প্রাথমিক উইং হতে প্রাপ্ত পান্ডুলিপি বুক ফরম্যাটে প্রণয়নপূর্বক মুদ্রণ উপযোগী সিডি প্রস্তুতকরণ 
-
নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য কাগজ ক্রয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুদামে সংরক্ষণ এবং মুদ্রণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী কাগজ বিতরণ
-
সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বিতরণ, কাগজ ক্রয় এবং সকল কাজের মান যাচাই সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান, দরপত্রের সিডিউল প্রস্তুতকরণ 
-
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসহ কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা যাচাই এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকালে মুদ্রণ কাজের তদারকি
১.৭.৪ 
অর্থ উইং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রতি বছর বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য সরকারের রাজস্ব খাত হতে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। ফলে প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা যথাযথভাবে নির্ধারণপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করা একটি অন্যতম কার্যক্রম অর্থ উইং করে। এছাড়াও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানসহ বোর্ডের বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রমও এ উইং করে থাকে। মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলপ্রদানসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদিও এ উইং করে থাকে।    
অর্থ উইং যে দায়িত্ব পালন করে তা নি¤œরূপ :
-
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন
-
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও সম্মানী প্রদান
-
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের জন্য দরদাতাদের বিল প্রদান
-
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড হতে আবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রদান
-
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যাংক জামানত পরীক্ষা
-
পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদনের প্রেক্ষিতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সনদ প্রদান 
-
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অডিট কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ 
১.৮ 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিটিজেন চার্টার 
- প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক প্রদান
- প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক স্তরের (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের প্রদান
- প্রতিটি ইবতেদায়ী মাদরাসায় নতুন বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের প্রদান
- প্রতিটি দাখিল মাদরাসায় নতুন বছরের প্রথম দিনে দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের প্রদান
- প্রতিটি এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের মাদরাসায় নতুন বছরের প্রথম দিনে এস এস সি (ভোকেশনাল) স্তরের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের প্রদান
- প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বছরের প্রথম দিনে কারিগরি ট্রেড সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের প্রদান
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রকাশকদের নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজী ও বাংলা সহপাঠ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের সরবরাহ
- বাংলা, ইংরেজী ও বাংলা সহপাঠ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ 
২.০
বাজেট
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত, অব্যবসায়িক এবং না-লাভ, না-ক্ষতি ভিত্তিক জাতীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনি থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার জন্য কাগজ ক্রয়, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই, পরিবহন, পজেটিভ তৈরি ইত্যাদি খাতে অর্থের প্রয়োজন হয়। 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে রাজস্ব খাত হতে ‘বই পুস্তক মঞ্জুরি’ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া, বোর্ড পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের পর প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে রয়ালিটি বাবদ অর্থ (প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের জন্য ১.০৪ টাকা) পায়। বোর্ডের আয় ও ব্যয় বাবদ বাজেট শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে মঞ্জুর করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট নি¤œরূপ :
 কোড নং
খাতের নাম
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
৪৫০১
অফিসারদের বেতন 
৩৫,০০০,০০০.০০
৫৫,০০০,০০০.০০
৪৬০১
কর্মচারীদের বেতন
১৭,০০০,০০০.০০
৩০,০০০,০০০.০০
৪৭০০
ভাতাদি
৬২,৮১০,০০০.০০
৬৫,৭৬০,০০০.০০
৪৮০০
সরবরাহ ও সেবা
৩৭,৩১০,০০০.০০
২৭,৩১০,০০০.০০
৪৯০০
মেরামত ও সংরক্ষণ
১৩,৮০০,০০০.০০
১৪,০০০,০০০.০০
৫৯৩৯
মঞ্জুরি ও অনুদান
৭,৬০০,০০০.০০
৭,৯০০,০০০.০০
৫৯১৯
বইপুস্তক মঞ্জুরি
৪,৪৩০,০০০,০০০.০০
৪,৭৫০,০০০,০০০.০০
৬৩০০
আবসর ভাতা ও আনুতোষিক
৭১,৫০০,০০০.০০
৭১,৫০০,০০০.০০
৬৫০৩
অবচয় তহবিল চাঁদা
৫,০০০,০০০.০০
৫,০০০,০০০.০০
৬৬০০
থোক বরাদ্দ
৪,৮০০,০০০.০০
৫,২০০,০০০.০০
৬৮০০
মূলধন ব্যয়
১০০,২৫০,০০০.০০
১০৩,০০০,০০০.০০
৬৯০১
ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ (জমি ক্রয়)
৫,০০০,০০০.০০
৫,০০০,০০০.০০
৭৪০০
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম
১৮,৩৫০,০০০.০০
২৬,০৫০,০০০.০০
৩.০
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলী 
৩.১
শিক্ষাক্রম উইং
শিক্ষা কার্যক্রমের সামগ্রিক পরিকল্পনাই হলো ‘শিক্ষাক্রম’। মূলত শিক্ষাক্রম হলো একটি সুলিখিত দলিল, যা ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষার আলোয় দীক্ষিত করে গড়ে তোলার সোপান তৈরি করে। বাংলাদেশের সংবিধান ও সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও শিখন চাহিদা এবং সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রণীত হয় শিক্ষাক্রম। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-সামগ্রী, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশনা-এসবই শিক্ষাক্রমের উপজীব্য। শিক্ষাক্রমকে ‘শিক্ষার সংবিধান’ বলা যায়। বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উপর ন্যস্ত। বোর্ডের এ কাজটি শিক্ষাক্রম উইং হতে করা হয়। এছাড়াও শিক্ষাক্রমের পরিমার্জনের কার্যক্রম শিক্ষাক্রম উইংয়ের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।    
২০১৫ সনে শিক্ষাক্রম উইংয়ে শিক্ষাক্রমে পরিমার্জন, সংযোজন এবং যুগপোযাগী বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ও ধারণা প্রদানের জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যা নি¤œরূপ ঃ
(১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবিলা করতে সচেতনতা বৃদ্ধি 
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবিলা করতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঈউগচ-  জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাথে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০১০ সালে চুক্তিবদ্ধ হয়। ৫ বছর মেয়াদী এ কার্যক্রমের অন্যতম বিষয়সমূহ হলো-শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, কহড়ষিবফমব ংযধৎরহম, খরঃবৎধঃঁৎব জবারব,ি ঊীঢ়বৎঃ চধহবষ ঊাধষঁধঃরড়হ,  ১২ টি সহায়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিভাগীয় পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা আয়োজন। 
শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে পাঠ্যবইয়ের দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সক্ষম হন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করে, জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং শিক্ষার্থীর দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পারে সে জন্যই এ কর্মশালার আয়োজন। এক কথায় ভবিষ্যতে একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে সহায়তা দানই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। 
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবিলা করতে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১০/০৬/২০১৫ তারিখে রংপুর বিভাগে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ০১ দিন ব্যাপী আয়োজিত এ কর্মশালায় জেলা প্রশাসক, রংপুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ মোট ১০৬ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ২২/০৬/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে অপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অডিটরিয়ামে আয়োজিত এ কর্মশালায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, উপ-পরিচালক মাধ্যমিক ও প্রাথমিক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের থানা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ মোট ১২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ১৫/১০/২০১৫ তারিখে ঢাকা বিভাগের কর্মশালাটি এনসিটিবির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। এছাড়াও, কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈউগউ-এর  ঘচচ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ঈউগচ এর কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের  মাননীয় মন্ত্রী  জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর। এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাসহ মোট ১৬০ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। 
কর্মশালার উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা লাভ করেছেন এবং আশা করা যায় এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ তাঁদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারবেন। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে দুর্যোগ সচেতন জাতি গঠনে সহায়ক হবে। এছাড়াও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতসমূহ এবং বিভিন্ন সুপারিশ ঈউগচ এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন ছাড়াও দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে ---- স্তরে ২টি উপন্যাস, ১টি প্রবন্ধ, ৪টি ছড়া/কবিতা ও ৫টি গল্পের বই প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১২টি পুস্তক প্রতিটি উপজেলার ৪টি বিদ্যালয়ে ২ সেট করে মুদ্রণ ও বাঁধাইপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। 
(২) 
ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির গণিত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
‘জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২’ অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির গণিত এবং নবম-দশম শ্রেণির উচ্চতর গণিত বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল না। ফলে এ সকল স্তরের ৫টি পাঠ্যপুস্তকে সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত ছিল না। পরবর্তীতে গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় এ সকল স্তরের ৫টি পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়। নির্ধারিত ৫টি পাঠ্যপুস্তকে অধ্যায়ভিত্তিক মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন এবং এ কারনে ৫টি পাঠ্যপুস্তক  পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির গণিত বিষয়ে প্রতি শ্রেণিতে ৩ জন বহিরাগত গণিত বিশেষজ্ঞ ও এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ এবং নবম-দশম শ্রেণির গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে ৫ জন বহিরাগত গণিত বিশেষজ্ঞ ও এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। গণিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ৩০/১১/২০১৫, ০৬/১২/২০১৫, ০৭/১২/২০১৫ ও ০৮/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪ দিন ব্যপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে উল্লিখিত ৫টি গণিত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে ২১/১২/২০১৫ এবং ২২/১২/২০১৫ তারিখে একই বিশেষজ্ঞগণ আরও ২দিন ব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ৫টি পাঠ্যপুস্তক এবং প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ করা হয়। 
উল্লেখ্য, গণিত বিষয়ের ৫টি পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের ফলে পাঠ্যপুস্তকগুলি মানসম্মত ও উন্নত হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। এছাড়াও অনুশীলনীতে নমুনা সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন হওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তা অনুশীলন করতে পারবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রশ্ন বিষয়ে চাহিদাও পূরণ হয়েছে। 
(৩)
৫টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ঞৎুড়ঁঃ কার্যক্রম
‘জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২’ অনুসারে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রবর্তন করা হয়। ২০১৪ সালে পাঠ্যপুস্তকসমূহ ঞৎুড়ঁঃ এর ভিত্তিতে সংশোধন করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, নবম শ্রেণির ক্যারিয়ার শিক্ষা, অষ্টম ও নবম শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ্যপুস্তকগুলি সম্পূর্ণ নতুন এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করা হয়। যার ফলে ২০১৪ সালের ঞৎুড়ঁঃ কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক ৫টি অন্তর্ভূক্ত ছিল না। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৫টি পাঠ্যপুস্তকের ঞৎুড়ঁঃ কার্যক্রম শুরু হয়। ঞৎুড়ঁঃ কার্যক্রমের আওতায় ওহংঃৎঁসবহঃ/ ঃড়ড়ষং উন্নয়ন, মুদ্রণ, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ এবং তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক ৫টি আবাসিক কর্মশালায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণ ও মতামতের মাধ্যমে চূড়ান্ত সংশোধন করা হয়। এছাড়াও, ১৫/০৯/২০১৫  ও  ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে ২দিন ব্যপী কর্মশালার মাধ্যমে ঞৎুড়ঁঃ কার্যক্রমের ৭টি ঞড়ড়ষং যথা- প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ, শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, বিষয় শিক্ষকের প্রশ্নোত্তোরিকা, বিষয় শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, অভিভাবক সাক্ষাৎকার এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়। এসব ওহংঃৎঁসবহঃ বা ঞড়ড়ষং সমূহেরও উন্নয়ন করা হয়। এনসিটিবি ও সেসিপ প্রকল্পের ৫৪ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে ২দিন ব্যপী কর্মশালার মাধ্যমে ঞড়ড়ষং সমূহ উবাবষড়ঢ় করা হয় এবং পরবর্তীতে তা মুদ্রণ করা হয়েছে। ঞৎুড়ঁঃ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নি¤œবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ
- মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ ঃ
৭টি বিভাগের মোট ৩০টি স্কুল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ০৪/১০/২০১৫ ও ০৫/১০/২০১৫ তারিখে ১৪টি বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে মোট ৪২ জন বিশেষজ্ঞ ৭টি ঞড়ড়ষং নিয়ে ২দিন ব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ১১/১০/২০১৫ ও ১২/১০/২০১৫ তারিখে অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে একই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। 
-তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ঃ
মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক জবঢ়ড়ৎঃ প্রণয়ন করা হয়। ০৪/১১/২০১৫, ০৫/১১/২০১৫ এবং ০৮/১১/২০১৫ তারিখে এনসিটিবি ও সেসিপ এর ৪৫ জন বিশেষজ্ঞ মাঠ পর্যায়ের বা বিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়ওয়ারি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। 
-৫টি পাঠ্যপুস্তকের চূড়ান্তকরণ ঃ
মাঠ পর্যায়ের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন নিয়ে ৪দিন ব্যপী আবাসন কর্মশালার মাধ্যমে ৫টি পাঠ্যপুস্তকের চূড়ান্ত ড্যামি তৈরি করা হয়। প্রতি বিষয়ে ৫জন বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন লেখক, ১ জন শিক্ষা বিষয় বিশেষজ্ঞ, ১ জন অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক, ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং ১ জন এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ/সমন্বয়কারী নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় গঠিত ৫টি কমিটি ৫টি বিষয়ে বগুড়াস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ৪দিনের আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন। কমিটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংশোধনী সুপারিশ পর্যালোচনা করে প্রহণযোগ্য সংশোধনীসমূহ পাঠ্যপুস্তকে ওহংবৎঃ করেন। এ প্রক্রিয়ায় ৫ টি পাঠ্যপস্তকের ঞৎু ড়ঁঃ কার্যক্রম শেষ করা হয়। 
(৪) ১০টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জিত অংশ ইংরেজি ভার্সনে অন্তর্ভুক্তকরণ  ঃ
২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ০৪টি, চারু ও কারু কলা বিষয়ে ০৪টি, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ০২টিসহ মোট ১০টি পাঠ্যপুস্তকের ট্রাই-আউট ও যৌক্তিক মূল্যায়ন-এর ভিত্তিতে পরিমার্জিত অংশ ইংরেজি ভার্সন পাঠ্যপুস্তকে সংযোজনের জন্য ০৮/০৩/২০১৫ থেকে ১১/০৩/২০১৫ পর্যন্ত ০৪ দিনের একটি কর্মশালা এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজি অনুবাদক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ মোট ৩৩ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। নি¤œবর্ণিত বিষয় ও শ্রেণিতে পরিমার্জিত অংশ ইংরেজি ভার্সনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ
শ্রেণি
বিষয়
পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম
শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
০৩
নবম-দশম
শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য  ও খেলাধুলা
০১
ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম
চারু ও কারুকলা
০৪
ষষ্ঠ ও সপ্তম
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
০২
(৫) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি প্রথমপত্র বিষয়ের পা-ুলিপি সম্পাদকগণ কর্তৃক চূড়ান্তকরণ ঃ
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইংরেজি প্রথমপত্র বিষয়টি নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়। এই পাঠ্যপুস্তকটির পা-ুলিপি চূড়ান্তকরণের জন্য পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদকগণের অংশগ্রহণে ০৩ দিনের একটি আবাসিক কর্মসভা ২৫/০৫/২০১৫ থেকে ২৭/০৫/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয় এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইংরেজি প্রথমপত্রের পান্ডুলিপি চূড়ান্তকরণ করা হয়। 
(৬) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি প্রথমপত্র বিষয়ের পা-ুলিপির যৌক্তিক মূল্যায়ন কর্মশালা ঃ
একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়ের (ঊহমষরংয ঋড়ৎ ঞড়ফধু) পা-ুলিপির যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্য শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাবিদ, পেডাগগ্, এনজিও কর্র্মী ও গণমাধ্যম কর্মী সমন্বয়ে ১৫/০৬/২০১৫ তারিখে একটি কর্মশালা এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ ৪২ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন।
(৭) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্র (ঊহমষরংয ভড়ৎ ঞড়ফধু) বিষয়ের মূল্যায়ন ও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত মত বিনিময় সভা ঃ
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি ১মপত্র বিষয়ের (ঊহমষরংয ভড়ৎ ঞড়ফধু) মূল্যায়ন ও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, মাউশি’র প্রতিনিধি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞর সাথে ০৪/০৮/২০১৫ এনসিটিবিতে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণ উন্মুক্ত আলোচনার পর ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে নম্বর বিভাজন নিয়ে দলীয় মতামত উপস্থাপন করেন। প্রত্যেক দলনেতা ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩০/৪০ নম্বরের জন্য ঞবীঃনড়ড়শ থেকে চধংংধমব ভিত্তিক প্রশ্ন করার মতামত প্রকাশ করেন। উক্ত কর্মশালায় এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৭৬ জন অংশগ্রহণ করেন। 
(৮) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্র (ঊহমষরংয ভড়ৎ ঞড়ফধু) বিষয়ের মূল্যায়ন ও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্র (ঊহমষরংয ভড়ৎ ঞড়ফধু) বিষয়ের মূল্যায়ন ও নম্বর বিভাজন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মশালা ২৫/০৮/২০১৫ তারিখ এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভার গৃহীত মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া নম্বর বিভাজন তৈরি করা হয়। জাতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তা, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ খসড়া নম্বর বণ্টনের উপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ৩০% নম্বর মূল ঞবীঃনড়ড়শ এর চধংংধমব থেকে প্রশ্ন প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। কর্মশালায় এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৬৫ অংশগ্রহণ করেন। 
(৯)  একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণির  ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়ের ঝধসঢ়ষব ছঁবংঃরড়হ ধহফ এঁরফবষরহবং ভড়ৎ ছঁবংঃরড়হ ঝবঃঃবৎং ধহফ গধৎশবৎং  তৈরির জন্য কর্মশালা ঃ
জাতীয় কর্মশালায় চূড়ান্তকৃত নম্বর বণ্টনের ভিত্তিতে একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণির  ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়ের ঝধসঢ়ষব ছঁবংঃরড়হ ধহফ এঁরফবষরহবং ভড়ৎ ছঁবংঃরড়হ ঝবঃঃবৎং ধহফ গধৎশবৎং  তৈরির জন্য ০৬/০৯/২০১৫ থেকে ০৮/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ০৩ দিনের একটি কর্মশালা এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ইংরেজি শিক্ষক/বিশেষজ্ঞসহ মোট ২২ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মাধ্যমে দুই সেট ঝধসঢ়ষব ছঁবংঃরড়হ ধহফ এঁরফবষরহবং  তৈরি করে এনসিটিবির ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাউশি ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডসমূহেও নমুনা প্রশন এবং প্রশ্ন প্রণয়ন ও নম্বর বন্টন সংক্রান্ত গাইলাইন প্রেরণ করা হয়েছে। 
(১০) ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ঊহমষরংয এৎধসসধৎ ধহফ ঈড়সঢ়ড়ংরঃরড়হ শিরোনামে ৪টি পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপির খসড়া চূড়ান্তকরণ কর্মশালা
জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ঊহমষরংয এৎধসসধৎ ধহফ ঈড়সঢ়ড়ংরঃরড়হ শিরোনামে ৪টি পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপি খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য ১১/১২/২০১৫ থেকে ১৪/১২/২০১৫ পর্যন্ত ৪ দিনের একটি আবাসিক কর্মশালা ‘‘শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র’’, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ৪টি পাঠ্যপুস্তকের লেখক, সম্পাদক, সমন্বয়কারী এবং এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। 
(১১) ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ঊহমষরংয এৎধসসধৎ ধহফ ঈড়সঢ়ড়ংরঃরড়হ শিরোনামে ৪টি পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপির ঠধষরফধঃরড়হ  ও ঋরহধষরুধঃরড়হ কর্মশালা 
ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ঊহমষরংয এৎধসসধৎ ধহফ ঈড়সঢ়ড়ংরঃরড়হ শিরোনামে ৪টি পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপির ঠধষরফধঃরড়হ ও ঋরহধষরুধঃরড়হ - এর জন্য ২৮/১২/২০১৫ থেকে ৩০/১২/২০১৫ পর্যন্ত ০৩ দিনের একটি আবাসিক কর্মশালা এৎববহঃবপয জবংড়ৎঃ ধহফ ঈড়হাবহঃরড়হ ঈবহঃৎব, ভবানীবাজার, গাজীপুর-এ অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ্যপুস্তকসমূহের লেখক, সম্পাদক, সমন্বয়কারী ও এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ মোট ১৯ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
(১২) ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি ১মপত্র বিষয়ের মূল্যায়ন ও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা
এনসিটিবি কর্তৃক পরিচালিত ঞৎুড়ঁঃ কর্মসূচির মাধ্যমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্র বিষয়ের মূল্যায়ন ও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত মতামত পাওয়া যায়। ছাত্র, শ্রেণি-শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, অভিভাবকগণের মতামত বিশ্লেষণ করে এই তিনটি শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্রের সমন্বিত নম্বর বিভাজন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিমার্জনের জন্য ২২/১২/২০১৫ তারিখ এনসিটিবিতে একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, পাঠ্যপুস্তকের লেখক ও সম্পাদক (১ জন করে) এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মীসহ ৭৬ জন অংশগ্রহণ করেন। অষ্টম শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্র বিষয়ের অনুরূপ ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি ১ম পত্র বিষয়েও আংশিক ঝববহ চধংংধমব রেখে নম্বর বিভাজন চূড়ান্তকরণ করা হয়। নবম-দশম শ্রেণির নম্বর বিভাজন ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষা থেকে অনুসরণ করা হবে।  চূড়ান্ত নম্বর বিভাজন এনসিটিবির ওয়েবসাইটে আপলোড, মাউশি অধিদপ্তর ও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। 
(১৩) ষষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের ঊ-ষবধৎহরহম গধঃবৎরধষং এর ঝপৎরঢ়ঃ জবারবি  কর্মশালা 
ষষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের ঊ-ষবধৎহরহম গধঃবৎরধষং এর ঝপৎরঢ়ঃ জবারবি করার নিমিত্ত ১৯/০৮/২০১৫ ও ২০/০৮/২০১৫ ০২ দিনের কর্মশালা এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। মাউশি ও এনসিটিব এর মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙট এর ভিত্তিতে ঞছও-ওও প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত ঊ-ষবধৎহরহম গধঃবৎরধষং এর ঝপৎরঢ়ঃ জবারবি কর্মশালায় বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও এনসিটিবির কর্মকর্তাসহ ৬২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। 
(১৪) ষষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের ঊ-ষবধৎহরহম গধঃবৎরধষং জবভরহবসবহঃ কর্মশালা
ষষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের ঊ-ষবধৎহরহম গধঃবৎরধষং জবভরহবসবহঃ-এর জন্য ০৩ দিনের আবাসিক কর্মশালা এৎববহঃবপয জবংড়ৎঃ ধহফ ঈড়হাবহঃরড়হ ঈবহঃৎব ভবানীবাজার, গাজীপুর-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালা ২৬/০৮/২০১৫ থেকে ২৮/০৮/২০১৫ পর্যন্ত ভবানীপুর, গাজীপুর এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমন্বয়কারী, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, আইটি বিশেষজ্ঞসহ মোট ৫৩ জন অংশগ্রহণ করেন।  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় জাতীয়  শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১১-১২ সালে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে । এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ইউনিটের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞগণ দেশি-বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে শিক্ষাক্রম রূপরেখা ও প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেন। পরবর্তিতে এ শিক্ষাক্রম রূপরেখা চূড়ান্তকরণের জন্য দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও উপকারভোগীদের নিয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুমোদন করেন। অনুমোদিত এ রূপরেখার ভিত্তিতে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির ৫১টি, নবম-দশম শ্রেণির ২৭টি এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ৩৫টি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন ও উন্নয়নের কাজ ২০১২ সালে সম্পন্ন হয়। এ শিক্ষাক্রমের আলোকে দেশব্যাপী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রণয়নকৃত এ শিক্ষাক্রমের পরিচিতকরণ ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণিতে পাঠদানকারী শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম শুরুরও  উদ্যেগ নেয়া হয় বিগত ২০১৪ সালে  এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও  প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আওতায় ২০১৫ সালে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম ও নি¤েœাক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয় ঃ 
(১) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ বিস্তরণ কার্যক্রমের বিষযভিত্তিক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণ কর্মসূচি
 বর্তমানে শিক্ষাক্রম ২০১২ মোতাবেক সারা দেশের সরকারি ও বেসরকারি যথা- মহাবিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রম মোতাবেক কার্যকরভাবে পাঠদান প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বৃন্দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে সেসিপ কারিকুলাম উন্নয়ন উইংয়ের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও এনসিটিবির কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞবৃন্দ সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। অনেকগুলো অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত রূপরেখা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞগণ এসইএসআইপির ডেপুটি টিম লিডারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেন। অরিয়েন্টেশন কর্মশালা ও ধারাবাহিক কয়েকটি কর্মসভার মাধ্যমে খসড়া প্রণীত হয় এবং আবাসিক কর্মশালার মাধ্যমে আরও পরিমার্জন করা হয়। ম্যানুয়ালগুলি অধিকতর যুগোপযোগী ও ব্যবহার উপযোগী করতে ভেলিডেশন কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। তাছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বে এর কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য ট্রাই-আউট (পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন)  করা হয়। অবশেষে আরো একটি কর্মশালার মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন শেষে এটি চূড়ান্ত করা। বিভিন্ন কর্মশালার ধারাবাহিকতায় বিগত ০৭/০১/২০১৫ ও ০৮/১১/২০১৫ তারিখে সেসিপ-এনসিটিবির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এ কর্মশালার মাধ্যমে ৬ দিন ব্যাপীশিক্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মাঠ পর্যায়ের ৩ দিন ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চূড়ান্ত করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ৩টি ম্যানুয়াল প্রণীত হয়। মাস্টার ট্রেইনারদের ৬দিনের প্রশিক্ষণে ২টি (১টি কোর ট্রেইনারগণ ব্যবহার করবেন, অন্যটি প্রশিক্ষণার্থীগণ) এবং মাঠপর্যায়ে ৩ দিনের শ্রেণিশিক্ষক প্রশিক্ষণে ১টি ম্যানুয়াল ব্যবহৃত হয়। । শিক্ষকগণ এ ম্যানুয়াল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের শিখন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যসমূহকে তারা শিখন ক্ষেত্রে বিভাজন করতে পারবেন। শিখন- শেখানো কার্যক্রমে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ, উপযুক্ত শিখন- শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে পাঠদানে উৎসাহিত হবেন। তাছাড়া শিক্ষকগণ শিখনফল অনুযায়ী প্রশ্ন প্রণয়নের  কৌশল সম্পর্কে ধারণালাভ করবেন।  
(২) সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ২৪টি বিষয়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ বিস্তরণ বিষয়ক বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ঃ
সারাদেশের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠদানকারি শিক্ষকবৃন্দকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষক (মাস্টার ট্রেইনার) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে সারাদেশের ২০১৬ জন শিক্ষকে প্রশিক্ষক হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে তাদের কারিকুলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সেসিপ ও এনসিটিবির কর্মকর্তাবৃন্দ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি তথা প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি মোহাম্মদপুর ঢাকায় অবস্থিত গভঃ কর্মাশিয়াল ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত হয়। ০৭/০৩/২০১৬ থেকে ২৬/০৪/২০১৬ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতি ব্যাচের ৬ দিন করে মোট ৩৬ দিন ব্যাপি এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ১৮৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৪৯৩ জন পুরুষ ও ৩৭২ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের মোট ২৪ টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৩) বিজ্ঞান শিক্ষকদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পাইলট প্রেগ্রামের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ‘চাহিদা যাচাই’ শীর্ষক কর্মসূচি 
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) দলিলে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শিক্ষকদের ‘পাইলট প্রোগ্রামের’ মাধ্যমে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শিক্ষকদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, উর্ধŸতন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে চাহিদা যাচাই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। চাহিদা যাচাই কর্মসূচিতে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানকারি শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহন করে। অংশগ্রহনকারি শিক্ষকবৃন্দ বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানকালে যে সমস্ত বিষয় কঠিন মনে হয় সেসকল পাঠ চিহ্নিত করে। 
(৪)  বিজ্ঞান শিক্ষকদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন কর্মসূচি
ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক ম্যানুয়ালের চাহিদা নিরুপণ শেষে প্রণীত চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ম্যানুয়াল প্রণয়ন বিষয়ক একটি লেখক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ম্যানুয়াল প্রণয়নে লেখক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষকবৃন্দ, স্কুলের বিজ্ঞানের শ্রেণি শিক্ষক ও সেসিপের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও এনসিটিবির বিজ্ঞান বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিটি এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ম্যানুয়েলের প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লেখক বৃন্দকে নিয়ে একটি আবাসিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিটি বিগত থেকে ২০ মে ২০১৫ পর্যন্ত বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রণীত খড়সা ম্যানুয়াল পরবর্তীতে দেশ বরেণ্য বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ কর্তৃক ভ্যালিডেশন করানো হয়। ভ্যালিভেশন কর্মসূচিটি বিগত ২৯ ও ৩০ শে মে ২০১৫ তরিখ এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত হয়। ভ্যালিডেশন কর্মসূচিতে থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ প্রণীত খসড়া ম্যানুয়ালের সংযোজন করে বিগত ৭ ও ৮ ই জুন’ ২০১৫ সালে কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। 
(৫) বিজ্ঞান শিক্ষকদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পাইলট প্রেগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:
বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় ও আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অর্ন্তভূক্তির লক্ষ্যে সেসিপের প্রোগ্রাম দলিলে সারাদেশের প্রায় ১০০০০ (দশ হাজার) বিজ্ঞানের শিক্ষককেব্যবহারিক বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহন করা হয়েছে। তবে বৃহত্তর স্কেলে প্রশিক্ষণ প্রদানের পূর্বে এ সংক্রান্ত পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০ বিদ্যালয়ের ৪০০ বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষকদের হাতে কলমে (ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা) বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিগত ২০১৫ সালের ১৫ ই জুন থেকে ৩০ শে জুন পর্যন্ত তিনটি ব্যাচে মোট ৩৬৬ জন বিজ্ঞানের শিক্ষককে বিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি গর্ভ:ল্যাবরেটরি স্কুল, ধানম-ি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ম্যানুয়াল প্রণয়নের সাথে জড়িত সেসিপ, এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দ, স্কুলের নির্বাচিত শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাশসমূহ প্রর্দশনের জন্য রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান ও গণিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংগ্রহ করা হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাতে কলমে বিজ্ঞানর বিষযসমূহ শ্রেণিকক্ষে কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা শিখিয়ে দেয়া হয়।বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ কীভাবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা সহজে শিখতে পারে সে এবং বিজ্ঞানের পাঠ পরিকল্পনা, ব্যবহারিকের সহজলভ্য যন্ত্রপাতি ও সংরক্ষণ সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(৬) ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিখণ বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাইয়ের নিমিত্ত পরামর্শক কর্তৃক তৈরিকৃত টুলস-এর  ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা
পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণীকক্ষে কীভাবে পাঠদান করতে অর্থাৎ প্রশিক্ষণের কোন প্রতিফলন তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে কী না তা পর্যবেক্ষণের জন্য সেসিপ ও এনসিটিবির কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের শ্রেণি কার্যক্রম সরেজমিনে  পরিদর্শন করেন। শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন কাজের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নোত্তরিকা সেসিপ পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত হয়। প্রণীত প্রশ্নোত্তরিকা পরিচিতি ও পর্যালোচনা মূলক কর্মশালা বিগত ২৫/১০/২০১৫ তারিখে কারিকুলাম উইং এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রশ্নোত্তরিকার ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
(৭) পাঠ পরিকল্পনা সাদৃশ্যকরণ বিষয়ক কর্শশালা
শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে একই শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটের পাঠপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পায় এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে বাস্তবিক অর্থে শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিকল্পনা মোতাবেক শিক্ষাদান করা হয় না। সেসিপ এ বিষয়ে সাদৃশ্য বিধানের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করে। শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারি বিভিন্ন প্রজেক্ট যেমন- ঞছও, ঝঊছঅঊচ, ঘঅঊগ এর বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯/১১/২০১৫ ও ২০/১১/২০১৫ তারিখে ২ দিন ব্যাপী কর্মশালাটি বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্তকৃত পাঠ পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে প্রেরণ করা হয়। 
(৮) কারিকুলাম গাইড প্রণয়ন বিষয়ক চাহিদা যাচাই কর্মশালা 
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আর্থিক সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২০১২ সালে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। ২০১৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষক্রম মোতাবেক পাঠ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমে অনেক নতুন বিষয় সন্নিবেশিত হয়। নতুন শিক্ষাক্রম মোতাবেক শিক্ষকরা যাতে শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসু পাঠদান করতে পারে এ জন্য সেসিপের প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষক কারিকুলাম গাইড প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রথমেই এ বিষয়ে শিক্ষকদের চাহিদা সম্পর্কে জানার জন্য চাহিদা যাচাই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য ৫ টি প্রধান বিষয়ের শিক্ষক কারিকুলাম গাইড প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়- বিষয়গুলো হচ্ছে- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানকারি শিক্ষকবৃন্দ এ কর্মশালার অংশগ্রহণ করে। কারিকুলামের যেসব বিষয় তাদের কাছে কঠিন বা অস্পষ্ট মনে হয় সে গুলোর তালিকা চাওয়া হয়। চাহিদা মোতাবেক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়।২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ সংক্রান্ত মোট ৫টি বিষয়ের জন্য ৫টি চাহিদা যাচাই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 
৩.২ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং 
শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া শুরুর পূর্বে তাদের মধ্যে যে চিন্তা ও চেতনার জগৎ, সকল কিছুতেই বিস্ময়বোধ, কৌতুহল এবং সর্বোপরি প্রতিটি বিষয়কেই আনন্দের সাথে গ্রহণ ও ধারণ করার সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের একটি অন্যতম কাজ। অপরদিকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মনে ন্যায়বোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা এ উইংয়ের দায়িত্ব। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিমার্জন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং বোর্ডের নিজস্ব বিশেষজ্ঞগণ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। 
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ে ২০১৫ সনে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে তা নি¤œরূপ ঃ
(১)
চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন : 
২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ২০১৩ সনে সারাদেশে প্রবর্তন করা হয়। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণসমূহের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য সাতটি বিভাগে মোট ৩২টি স্কুলে খধৎমব ঝপধষব ঞৎু ড়ঁঃ সম্পন্ন করা হয়। ট্রাই-আউট ও পাঠ্যপুস্তকের ঈৎরঃরপধষ জবারবি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকসমূহ আন্তর্জাতিক মানের সাথে তাল মিলিয়ে পরিমার্জন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির পরিমার্জিত বাংলা, ইংরেজি, গণিত; ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রবর্তন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ১০টি পাঠ্যপুস্তকের লেখক এবং বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে পরিমার্জন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং এই পরিমার্জিত ১০টি পাঠ্যপুস্তক ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(২)
খধৎমব ঝপধষব ঞৎু ড়ঁঃ ২০১৩ এ যে শিখন সামগ্রীসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমন উপকরণসমূহের ট্রাই-আউট :
১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা, ১ম ও ২য় শ্রেণির ৪টি ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা, ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা ও সংগীত বিষয়ের ঞৎু ড়ঁঃ ঞড়ড়ষং উন্নয়ন করে সাতটি বিভাগে ৩০টি বিদ্যালয়ে ট্রাই-আউট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এর ফলাফলের ভিত্তিতে উপরিউক্ত শিখন সামগ্রীর উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ৪টি ধর্ম বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণের ঞৎু ড়ঁঃ ঞড়ড়ষং উন্নয়ন করে ৩০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ট্রাই-আউট কার্যক্রম সম্পন্ন করে ধর্ম বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণ পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জনের কাজে লেখক ও বিশেষজ্ঞগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। 
(৩)
প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ইংরেজি অনুবাদ :
২০১১ সালে প্রণীত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমটি বিষয় বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। বিষয় বিশেষজ্ঞগণের অনুবাদিত শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ সম্পাদনা করে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়। 
(৪)
উল্লিখিত ১০টি পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজি ভার্সন তৈরি : 
খধৎমব ঝপধষব ঞৎু ড়ঁঃ এর ধারাবাহিকতায় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ১০টি পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে বিষয় বিশেষজ্ঞ ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ শিক্ষকগণের দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করা হয়। 
(৫)
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সামগ্রী চূড়ান্তকরণ :
২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ২০১৩ সাল থেকেই সারাদেশে চালু করা হয়। সে প্রেক্ষিতে শিক্ষকগণের নতুন শিক্ষাক্রমের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের টুলস্ যেমন এ্যাসেসমেন্ট ফরমেট, ধারাবাহিক  মূল্যায়নের ফরমেট, বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়। 
(৬)
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন :
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য বিষয়ভিত্তিক ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি বিষয়ের ধরন ও উপস্থাপন কৌশল এবং মূল্যায়ন কৌশল বিবেচনায় রেখে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এ কাজে নেপ, ডিপিই, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউইও, এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ করে ম্যানুয়াল উন্নয়ন করা হয়।   
(৭)
মাস্টার ট্রেনারদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ :
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রথমেই মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এনসিটিবির বিষয়বিশেষজ্ঞগণ এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারী হিসাবে প্রাথমিক স্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল ধরনের কর্মকর্তার সমন্বয়ে মাস্টার ট্রেইনার টিম তৈরি করা হয়। মাস্টার ট্রেইনারগণ পরবর্তীতে পিটিআইতে কো-ট্রেইনার তৈরি করেন এবং এই কো-ট্রেইনারগণ সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। 
এছাড়াও, ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর যে সকল কার্যক্রম চলমান ছিল, তা নি¤œরূপ ঃ
(১)
প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো সামগ্রীর ঞৎু ড়ঁঃ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় :
প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন সামগ্রী সারাদেশে ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই-আউট করা হয়। ট্রাই-আউটে প্রাপ্ত মতামতের প্রেক্ষিতে ডাটা এ্যানালাইসিস করে ফলাফল ও সুপারিশসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ মোতাবেক শিখন-শেখানো সামগ্রী সংশোধন করা হয়। 
(২)
প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৫টি ভাষায় শিখন-শেখানো সামগ্রী চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় :
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা :  
২০১০ সালে চালু হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 
শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা, আর এই ভাষাই যদি শিশুর কাছে সহজবোধ্য না হয়, তবে তা হবে শিশুর জন্য ভীতিকর এবং এই পরিস্থিতিতে শিশুর মানসিক বিকাশ হবে বাধাগ্রস্ত। 
সাধারণ বাঙালী সমাজে কোমলমতি শিশুরা শিক্ষার শুরুতেই বিদ্যালয়ে হাসি-আনন্দের মধ্যে নিজের মাতৃভাষায় ছড়া বলে, গান করে, অন্য শিশুদের সাথে ভাব-বন্ধুত্ব করে। নিজের অজান্তেই খেলতে খেলতে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপর দিকে ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর আদিবাসী শিশুরা শুধুমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাপোকরণ ও শিক্ষাদান ব্যবস্থা না থাকার কারণে নিঃশব্দে বিদ্যালয় থেকে ঝরে যাচ্ছে। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা হচ্ছে শিক্ষা বঞ্চিত। 
ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালনের ঘোষণা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ২৩এ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বের সব দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হবে। 
২০১০ সালের চালু হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষায় শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য তাদের ভাষায় শিখন-শেখানো সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হবে। সেই অনুসারে ২০১২ সালে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরে ২০১৩ সালে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি এই পাঁচটি ভাষার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার সুনিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত হয়।  
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সমতলভূমির আদিবাসী সাঁওতাল। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু বর্ণমালার ব্যবহার নিয়ে তাদের মধ্যে মতদৈ¦ততা রয়েছে। বর্ণমালা বাংলা নাকি রোমান হরফ হবে, তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় উপরিউক্ত পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর ভাষাতে ২০১৫ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির কার্যক্রম শুরু করা হয়। 
চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাতে নিজস্ব বর্ণমালা আছে। গারোরা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে। সাদরি ভাষার ওঁরাও উপজাতীরা বাংলা বর্ণশালায় নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে। 
২০১২ সালে গঠিত জাতীয় কমিটি তাদের নীতিমালার আলোকে প্রত্যেকটি উপজাতীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিম-ল থেকে ওই গোষ্ঠীর সর্বসম্মতিক্রমে ছয় জনের একটি দক্ষ প্রতিনিধি দল মনোনিত করে প্রাক-প্রাথমিক শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য জাতীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঁচটি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের উপযোগী শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য অনুমোদন প্রদান করে। সেই অনুযায়ী এনসিটিবি ৫টি নৃ-গোষ্ঠীর নির্ধারিত ৬৫ = ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে ৪দিন ব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজন করে। এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় গণস্বাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়ের হল রুমে। কর্মশালায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ গণস্বাক্ষরতা অভিযান (এনজিও) সেভ দ্যা চিলড্রেন (এনজিও), আগাখান ফাউন্ডেশন এর (এনজিও) একজন করে প্রতিনিধি সহায়তা করেন। পরবর্তী কর্মশালাগুলোতেও উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন প্লান এর প্রতিনিধিও সহায়তা করেন। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে গণস্বাক্ষরতা অভিযান ওয়ার্কশপে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণকারীদের থাকার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য যা পরবর্তী ওয়ার্কশপগুলোতে অব্যাহত থাকে। 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বড় অংশ ছবি ও গল্পভিত্তিক। নৃ- গোষ্ঠীর শিশুরা যেহেতু ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠে সেহেতু তাদের সংস্কৃতির গল্প ও সংস্কৃতি অনুযায়ী ছবি অংকনের জন্য এমএলই কমিটি আদিবাসীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন ইলাস্ট্রেটর বা অংকন শিল্পীর মনোনয়ন প্রদান করে এবং এই শিল্পীদের তত্বাবধায়ক হিসাবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী কনক চাঁপা চাকমা অংকন শিল্পীদের চিত্রাংকন ও নির্দেশনা প্রদান করেন। 
৯ই মে ২০১৫ সালে কর্মশালাটি শেষ হওয়ার পর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ও হিসাব অধিদপ্তরে পেশ করার পরে পরবর্তী কর্মশালার নতুন অর্থ বছরের কর্মশালার বরাদ্দের বাজেট মন্ত্রণালয়ে পেশ করে এনসিটিবি। 
ইতোমধ্যে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল এর আমন্ত্রণে এনসিটিবির দুইজন প্রতিনিধিসহ ডিজি মহোদয় প্রাথমিক এর নেতৃত্বে ০৭ দিনের জন্য ১০ সদস্য একটি দল ফিলিপাইনে এমএলই পদ্ধতি সরকারি বেসরকারি কর্ম পরিধিসহ স্থানীয় এমএলই স্কুলসমূহ এবং শিক্ষকদের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা পর্যবেক্ষণসহ প্রায় ১২টি মিটিং এবং সেমিনারে যোগদান করে আমাদের দেশের এমএলই উন্নয়নের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেন। 
২০১৫ সালের কর্মশালাগুলোতে পাঁচটি ভাষার প্রাক-প্রাথমিক শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ কাজ শেষ হয়। এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান উক্ত কার্যক্রমে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেন। এমএলই কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসাবে জনাব শফিক আহমেদ শিবলী, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ কাজ করেন। পরবর্তীতে জুন মাসে তাঁর বদলি ও প্রমোশন জনিত কারণে তার স্থলে এমএলই সমন্বয়ক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। 
পাঁচটি নৃ-গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি দলে ৬জন শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্য়নের আদিবাসী অংশগ্রহণকারী একজন সমন্বয়ক ও একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। 
এনসিটিবি থেকে পাঁচটি ভাষায় সমন্বয়ক হিসাবে ছিলেন মোঃ মোসলেউদ্দিন সরকার, বিশেষজ্ঞ; জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান, বিশেষজ্ঞ; জনাব মোঃ আবু সালেক খান, গবেষণা কর্মকর্তা; জনাব শাহ্ তাসলিমা সুলতানা, গবেষণা কর্মকর্তা এবং জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা। এছাড়াও জনাব আবু হেনা মাশুকুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা অফিসিয়াল কার্যক্রমে ব্যাপক সহযোগিতা করেন। 
সর্বশেষ ২০১৬ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৫টি নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন এবং পূর্ণাঙ্গরূপে মুদ্রণে যাবার অপেক্ষায়। 
(৩)
ঝপযড়ড়ষ ধহফ ঈষধংং ৎড়ড়স ইধংবফ অংংবংংসবহঃ (ঝইঅ ্ ঈইঅ) এর গবঃযড়ফং ্ ঞড়ড়ষং উন্নয়ন :
প্রাথমিক স্তরের ঝপযড়ড়ষ ্ ঈষধংংৎড়ড়স নধংবফ ধংংবংংসবহঃ সবঃযড়ফং ধহফ ঃড়ড়ষং উন্নয়ন :
শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু শুধু সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা নিরাময় করা সম্ভব নয়। সামষ্টিক মূল্যায়নের সাথে সাথে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এই লক্ষকে সামনে রেখে ঝপযড়ড়ষ ্ ঈষধংংৎড়ড়স নধংবফ ধংংবংংসবহঃ সবঃযড়ফং ধহফ ঃড়ড়ষং উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নয় এবং তা শিখন-শেখানো কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এর জন্য আলাদা করে সময় বরাদ্দ করা যাবে না বা কোনোরূপ শ্রেণি পরীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। 

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালে বা পাঠ চলাকালে বা বিদ্যালয়ে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কাজে সাফল্যের মাত্রার ভিত্তিতে তাকে মূল্যায়ন করবেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা। তাই শিক্ষক প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিয়ে এবং পুনর্মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করবেন। 
২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর সম্পাদিত ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য শিক্ষাক্রম উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

২৫/০১/২০১৫ Ñ ২৯/০১/২০১৫ এনসিটিবিতে অংংবংংসবহঃ গবঃযড়ফ ধহফ ঃড়ড়ষং উন্নয়ন কর্মশালা

১০/০২/২০১৫ Ñ ১৪/০২/২০১৫ ঝপযড়ড়ষ ধহফ ঈষধংংৎড়ড়স নধংবফ অংংবংংসবহঃ গধঃযড়ফ ধহফ ঃড়ড়ষং উন্নয়ন কর্মশালা। স্থান : এনসিটিবি।

২২/০২/২০১৫ Ñ ২৬/০২/২০১৫ ঝপযড়ড়ষ ধহফ ঈষধংংৎড়ড়স নধংবফ অংংবংংসবহঃ এর খসড়ার  যৌক্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক কর্মশালা। স্থান : এনসিটিবি। 

০৩/০৩/২০১৫ Ñ ০৫/০৩/২০১৫ ঋরহধষরুধঃরড়হ ড়ভ অংংবংংসবহঃ সবঃযড়ফং ধহফ ঃড়ড়ষং  বিষয়ক কর্মশালা। স্থান : এনসিটিবি।

এমএলই শিখন- শেখানো সামগ্রী নিমাতাদের চারদিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা তারিখ ০৮/০৩/২০১৫ থেকে ১১/০৩/২০১৫। স্থান : গণস্বাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়, হল রুম, মোহাম্মদপুর। 

এমএলই শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন কর্মশালা ১০ দিন ব্যাপী। তারিখ ২২/০৩/২০১৫ থেকে ৩১/০৩/২০১৫। স্থান : গণস্বাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়, হল রুম, মোহাম্মদপুর।

এমএলই শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন কর্মশালা ০৫ দিন ব্যাপী। তারিখ ০৫/০৫/২০১৫ থেকে ০৯/০৫/২০১৫। স্থান : গণস্বাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়, হল রুম, মোহাম্মদপুর।

ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ মনিটরিং অব ট্রাই-আউট স্কুল। স্থান : এনসিটিবি তারিখ ১২/১১/২০১৫

খধৎমব ঝপধষব ঞৎুড়ঁঃ ড়ভ জবসধরহরহম ঞবীঃনড়ড়শং, ঞবধপযবৎং ঊফরঃরড়হ ধহফ ঞবধপযবৎং এঁরফবফ. উধঃব ০১/০১/২০১৫ – ৩০/১১/২০১৫

২২/০৩/২০১৫ থেকে ২৫/০৩/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণ,              স্থান : এনসিটিবি। 

২৪/০৫/২০১৫ থেকে ০২/০৬/২০১৫ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ (মাস্টার ট্রেইনার)। স্থান : এনসিটিবি। 

২৬/০৫/২০১৫ থেকে ০৪/০৬/২০১৫ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ (মাস্টার ট্রেইনার)। স্থান : এনসিটিবি।  
৩.৩
পাঠ্যপুস্তক উইং
৩.৩.১
উৎপাদন শাখা
উৎপাদন শাখা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো পর্যন্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। ২০১৫ সালে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মোট ২টি বিষয়ের ৬৫,৭৬,১০৬ (পঁয়ষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত ছয়) টি এবং প্রাথমিক স্তরের ২,৩১,৩৮,৩১২ (দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত বার) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যের ৩৩টি বিষয়ের ১০,৮৭,১৯,৯৯৭ (দশ কোটি সাতাশি লক্ষ উনিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই) টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের জন্য পিইডিপি-৩ এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর চাহিদা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শাখা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক টেন্ডার, এওয়ার্ডপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সাথে মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিশ্ব ব্যাংক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে অনলাইন যোগাযোগ রক্ষা করেছে। 
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ-এর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে পাঠ্যপুস্তকের খসড়া চাহিদা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে বিশ^ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংক্রান্ত দরপত্র নির্দেশিকা প্রস্তুতপূর্বক ২৯.০৪.২০১৫ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ০২টি ইংরেজি পত্রিকাসহ ০৮টি পত্রিকায় সম্প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও দরপত্র এনসিটিবি, প্রাথমিক শিক্ষা অদিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি ও মহাপরিচালক, সিপিটুইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়াও ২২টি দেশের বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। 
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি ২০টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৯৮টি লটে বিভক্ত করে সর্বমোট ১০,৮৭,১৯,৯৯৭টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে দরপত্র উন্মুক্তপূর্বক পরবর্তী দিন হতে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ২৮.০৭.২০১৫ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকে প্রেরণ করা হয় এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ১৮.০৮.২০১৫ তারিখে অনুমোদন প্রদান করে। দরপত্রটি অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৮.০৮.২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ২৫.০৮.২০১৫ তারিখে ২২টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৮টি লটের নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ২১.০৯.২০১৫ তারিখে সকল মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের পর ২৮.১২.২০১৫ তারিখে সরবরাহের তারিখ নির্ধারিত ছিল। তবে ২৮.১২.২০১৫ তারিখের মধ্যে ৯২% পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহ করেছিল। 
প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য ০৮.০৬.২০১৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ০২টি বিষয়ে মোট ৬৫,৭৬,১০৬টি পাঠ্যপুস্তক ০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে ০৬টি লটে বিভক্ত ছিল। দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক বিশ্ব ব্যাংকের অনুমোদন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক দর অনুমোদনপূর্বক ০৮.১০.২০১৫ ও ১৪.১০.২০১৫ তারিখে ০২টি প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং ০৪.১১.২০১৫ ও ০৮.১১.২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের তারিখ ০৪.০১.২০১৬ এবং ০৮.০১.২০১৬ তারিখ নির্ধারিত থাকলেও তা মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করতে পারেনি। 
প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারকির জন্য কন্টিনেন্টাল নামক প্রতিষ্ঠান দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে যে সকল মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের কাজ পেয়েছে তাদের কাগজের মান যাচাই, মুদ্রণ কার্যক্রম এবং উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি করেছে। 
২০১৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা
ক্র: নং

বিবরণ
 শ্রেণি

 মোট


১ম 
২য়
৩য়
৪র্থ
৫ম

১
শিক্ষার্থীর সংখ্যা

৫২৩০৮৩০

৪৯৮১১৬৫

৪৬২৮০৪৭

৪৩৬৩৬৯৫

৩৯৩৪৫৭৫

২৩১৩৮৩১২
২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও বিনামূল্যে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংক্রান্ত  
ক্র: নং
বিষয়
সংখ্যা
মন্তব্য
১
(ক) প্রাথমিক স্তর : 
২০১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১ম-৫ম শ্রেণি)

২৩১৩৮৩১২ 

২
২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা :
* প্রকৃত চাহিদা (৫০৬টি উপজেলা) 
= 
১০৮১৫২৫১৩
* ৫% বাফার (৬৪টি জেলা)
=
৫৪০৭৪৬১


১১৩৫৫৯৯৭৪
* ইংরেজি ভার্সন (৫০টি জেলা)
=
৫৭৫৬১২
১১৪১৩৫৫৮৬
   
নমুনা কপি ব্যতীত
৩.৩.২
বিতরণ শাখা
বিতরণ শাখা মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো পর্যন্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ২০১৫ সালে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মাধ্যমিক স্তরে মোট ১,৬৪,৭১,৬২৪ (এক কোটি চৌষট্টি  লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত চব্বিশ) জন শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের চাহিদা পাওয়া যায়। চাহিদা অনুযায়ী এনসিটিবি হতে মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), এসএসসি (ভোকেশনাল), ইবতেদায়ী এবং দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) শ্রেনির জন্য মোট ২১,৮৪,৬৫,৬২১ (একুশ কোটি চুরাশি লক্ষ পয়ষট্টি হাজার ছয়শত একুশ) টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করা হয়েছে। 
মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন)
লট সংখ্যা- 
দরপত্র আহ্বানের তারিখ 
পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের তারিখ 
কতটি প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পায়
এসএসসি (ভোকেশনাল) 
লট সংখ্যা- 
দরপত্র আহ্বানের তারিখ 
পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের তারিখ 
কতটি প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পায়
ইবতেদায়ী
দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল)
৩.৩.৩
সম্পাদনা শাখা
সম্পাদনা শাখা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের পূর্বে সম্পাদনার কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এ কার্যক্রমের জন্য নি¤েœবর্ণিত কার্যাদি করা হয়েছে ঃ
সাধারণ (সকলস্তরের জন্য)
১)
সকলস্তরের সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করে অফিস আদেশ জারি।
২)
সকল বিষয় বিশেষজ্ঞকে শুদ্ধিপত্রসহ ডামি প্রদান।
৩)
নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক তৈরির লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা, পরিমার্জন ও সংশোধনে সহায়ক বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন। কর্মশালায় বহিরাগত তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরিচালনায় সকল বিষয় বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে আয়োজন সম্পন্ন করা হয়।
৪)
পিপিআর অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকের সিডি/ডিভিডি ও পজেটি তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচন করা হয়।
৫)
বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনীর ডামি ও শুদ্ধিপত্র সংগ্রহপূর্বক উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সংশোধন এবং সিডি/ডিভিডি ও পজেটি তৈরির করা হয়।
৬)
যথাসময়ে সংশোধিত, মুদ্রণ উপযোগী সিডি/ডিভিডি এবং পজেটি মুদ্রণের জন্য হস্তান্তর করা হয়।
৭)
কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণকৃত সিডি/ডিভিডি অথবা পজেটি হতে প্রথম মুদ্রিত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের দুই কপি মুদ্রণাদেশ গ্রহণের জন্য শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখায় জমা প্রদান। জমাকৃত পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক মুদ্রণাদেশ গ্রহণ করে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য প্রদান করা হয়।
৮)
সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকের কভার ও ইনার শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখা কর্তৃক তৈরি ও ছাপার অনুমোদন দেওয়া হয়।
৯)
কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও সরবরাহ শেষে ঘঙঈ গ্রহণের লক্ষ্যে মুদ্রিত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের তিনকপি শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখায় জমা প্রদান। জমাকৃত পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়ার মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে ঘঙঈ প্রদান করা হয় অথবা ভুল-ত্রুটির জন্য জরিমানা প্রদানের সুপারিশ করা হয়।
১০)
 ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ডামি তৈরির লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা হয়।
প্রাক প্রাথমিকস্তর

অফিস আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় বিশেষজ্ঞকে শুদ্ধিপত্রসহ ডামি প্রদান

বিষয় বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনীসহ শুদ্ধিপত্র ও ডামি সংগ্রহ

শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখার মাধ্যমে কার্যাদেশপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফট কপি সংশোধন ও পরিমার্জন

টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধিত ঈউ/উঠউ কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণকৃত সিডি/ডিভিডি হতে প্রথম মুদ্রিত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণের দুই কপি মুদ্রণাদেশ গ্রহণের জন্য শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখায় জমা প্রদান। জমাকৃত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ বিষয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক মুদ্রণাদেশ গ্রহণ করে অথবা প্রয়োজনে সংশোধন করে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রদান করা হয়।
প্রাথমিকস্তর

অফিস আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় বিশেষজ্ঞকে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যপুস্তকের শুদ্ধিপত্রসহ ডামি প্রদান করা হয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনীসহ শুদ্ধিপত্র ও ডামি সংগ্রহ। উল্লেখ্য চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির দশটি পাঠ্যপুস্তক ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জিত আকারে প্রদান করা হয়

শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখার মাধ্যমে কার্যাদেশপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের সফট কপি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এক্ষেত্রে সফট কপিতে সংশোধন ও পরিমার্জন শেষে একাধিকবার মুদ্রণ করে হার্ড কপিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অনুযায়ী সংশোধন ও পরিমার্জন করে চূড়ান্ত ঈউ/উঠউ তৈরির করা হয়

টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সংশোধিত ও পরিমার্জিত বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যপুস্তকের ঈউ/উঠউ কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণকৃত সিডি/ডিভিডি হতে প্রথম মুদ্রিত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের দুই কপি মুদ্রণাদেশ গ্রহণের জন্য শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখায় জমা প্রদান। জমাকৃত পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক মুদ্রণাদেশ গ্রহণ করে অথবা প্রয়োজনে সংশোধন করে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রদান করা হয়।
মাধ্যমিকস্তর

অফিস আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় বিশেষজ্ঞকে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যপুস্তকের শুদ্ধিপত্রসহ ডামি প্রদান করা হয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনীসহ শুদ্ধিপত্র ও ডামি সংগ্রহ। উল্লেখ্য বিভিন্ন শ্রেণির কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ট্রাইআউট এর মাধ্যমে ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জিন হওয়ায় সম্পূর্ণ ঈউ/উঠউ তৈরির করা হয়

শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখার মাধ্যমে কার্যাদেশপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের সফট কপি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এক্ষেত্রে সফট কপিতে সংশোধন ও পরিমার্জন শেষে একাধিকবার মুদ্রণ করে হার্ড কপিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অনুযায়ী সংশোধন ও পরিমার্জন করে চূড়ান্ত ঈউ/উঠউ তৈরির করা হয়

টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সংশোধিত ও পরিমার্জিত বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যপুস্তকের ঈউ/উঠউ কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণকৃত সিডি/ডিভিডি হতে প্রথম মুদ্রিত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের দুই কপি মুদ্রণাদেশ গ্রহণের জন্য শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখায় জমা প্রদান। জমাকৃত পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক মুদ্রণাদেশ গ্রহণ করে অথবা প্রয়োজনে সংশোধন করে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রদান করা হয়।
ইবতেদায়িস্তর

অফিস আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় বিশেষজ্ঞকে পাঠ্যপুস্তকের ডামি প্রদান করা হয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনীসহ ডামি সংগ্রহ

ট্রাই-আউট ও যৌক্তিক মূল্যায়নকৃত ৩৬টি পাঠ্যপুস্তক মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী পরিমার্জনের সুপারিশ গ্রহণ

সংশোধিত সিডি/ডিভিডি কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় হার্ডকপি বিষয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক সংশোধন করে চূড়ান্ত মুদ্রণাদেশ প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের ছাড়পত্র প্রদান।
দাখিলস্তর

অফিস আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় বিশেষজ্ঞকে পাঠ্যপুস্তকের ডামি প্রদান করা হয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনীসহ ডামি সংগ্রহ

ট্রাই-আউট ও যৌক্তিক মূল্যায়নকৃত পাঠ্যপুস্তকসমূহ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী পরিমার্জনের সুপারিশ গ্রহণ

মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী পরিমার্জনের সুপারিশ স্ট্রিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন

সংশোধিত সিডি/ডিভিডি কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের জন্য প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় হার্ডকপি বিষয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক সংশোধন করিয়ে চূড়ান্ত মুদ্রণাদেশ প্রদান

কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের ছাড়পত্র প্রদান।
উচ্চ মাধ্যমিকস্তর

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ‘সাহিত্য পাঠ’ (গদ্য ও কবিতা) এবং ‘সহপাঠ’(উপন্যাস ও নাটক) পাঠ্যপুস্তক দুইটি ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মুদ্রণ ও বাজারজাত করার পূর্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে

 বানান সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা হয়েছে

 বহু নির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে

 সর্বশেষ তথ্য ও তত্ত্বসমূহ সংযোজন করা হয়েছে

 নতুন ছবি সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে

 শ্রেণি শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সুপারিশকৃত অংশসমূহ সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়ছে

 পাঠ্যপুস্তক দুইটির কভার সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে

 প্রসঙ্গ-কথায় চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর সংযুক্ত করা হয়েছে

 গোলাপি রঙের ও জলছাপযুক্ত নিরাপত্তা কাগজ যুক্ত করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রণীত ইংরেজি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ‘ঊহমষরংয ভড়ৎ ঞড়ফধু’ পাঠ্যপুস্তকটি ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মুদ্রণ ও বাজারজাত করার পূর্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে

পাঠ্যপুস্তকটির কভার ও ইনার তৈরি করা হয়েছে

প্রসঙ্গ-কথায় চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর সংযুক্ত করা হয়েছে

গোলাপি রঙের ও জলছাপযুক্ত নিরাপত্তা কাগজ যুক্ত করা হয়েছে

পাঠ্যপুস্তকটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির অবশিষ্ট সকল পাঠ্যপুস্তকের (বেসরকারিভাবে প্রকাশিত) অনুমোদন প্রক্রিয়ায়  প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদকম-লীসহ একটি কমিটি যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে

অনুমোদন প্রদানের জন্য পা-ুলিপি জমার উদ্দেশ্যে দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নির্ধারিত ফিসহ রেজিস্ট্রেশন ও সিলগালাকৃত চারকপি পা-ুলিপি গ্রহণ

বহিরাগত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে পা-ুলিপির কোডিং সম্পন্ন

দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত নিরীক্ষকবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন এবং পা-ুলিপি ও মূল্যায়নপত্র প্রদান 

নিরীক্ষাকারী কর্তৃক রিপোর্ট ও পা-ুলিপি ফেরত প্রদান 

অনুমোদন সংক্রান্ত কমিটির মিটিং আয়োজন এবং রিপোর্ট ও পা-ুলিপি উপস্থাপন

প্রাথমিক অনুমোদন বিষয়ক অফিস আদেশ জারি ও লেখক/প্রকাশককে পত্র প্রদান

বহিরাগত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে গোপনীয়তার সাথে পা-ুলিপির ডি-কোডিং সম্পন্ন

নির্দেশনা অনুযায়ী লেখক, প্রকাশক কর্তৃক পা-ুলিপির চূড়ান্ত সংশোধন শেষে জমা প্রদান

সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা

অনুমোদিত পুস্তকের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ

চূড়ান্ত অনুমোদন বিষয়ক অফিস আদেশ জারি ও প্রকাশককে পত্র প্রদান

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পুস্তকের বিষয়ভিত্তিক তালিকা, লেখক, প্রকাশককে নাম ও বিক্রয়মূল্যসহ দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
৩.৩.৪
ভান্ডার শাখা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতি বছর নির্ধারিত কিছুসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাগজ সরবরাহ করে। এ কাজের জন্য প্রতি বছর কাগজ ক্রয় করা হয়। কাগজ ক্রয় করার নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান, বোর্ডের গুদামে ক্রয়কৃত কাগজ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে কাগজ সরবরাহের কাজ ভান্ডার শাখার উপর ন্যস্ত। 
২০১৬ শিক্ষাবর্ষের (২০১৫ উৎপাদনবর্ষে) মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) এবং এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে পরিমাণ মুদ্রণ কাগজ ও কার্টিজ কাগজ ক্রয়, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করেছে তা নি¤œরূপ ঃ
- 
সরাসরি ক্রয় আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কর্ণফুলি পেপার মিলস্  (কেপিএম) লি: হতে ৩,০০০ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ ক্রয়
-
১ম পর্যায়ে স্থানীয় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ৯,৫০০ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ ও ১,২০০ মেট্রিক টন কার্টিজ কাগজ ক্রয়
-
২য় পর্যায়ে স্থানীয় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ৫,০০০ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ ক্রয় 
-
পরবর্তীতে পাঠ্যপুস্তকের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ১,২০০ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ ক্রয়
-
২০১৬ শিক্ষাবর্ষের (২০১৫ উৎপাদনবর্ষে) জন্য সর্বমোট ১৯,৯০০ মেট্রিক টন কাগজ (মুদ্রণ ও কার্টিজ) ক্রয় করা হয়েছে 
-
২০১৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেনির পাঠ্যপুস্তকে নিরাপত্তা কাগজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ‘গোলাপী রং’-এর জলছাপযুক্ত ৩০ মেট্রিক টন কাগজ মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহ করা হয়েছে 
কেপিএম লি: হতে ৩,০০০ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ ক্রয় করা হয় এবং বাকী ১৫,৭০০ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ এবং ১,২০০ মেট্রিক টন কার্টিজ কাগজ বিভিন্ন কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (পরিশিষ্ট- ) হতে ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, যে কাগজ ক্রয় করা হয়েছে তার মান যাচাই কাজের জন্য মেসার্স কন্টিনেন্টাল লি: নামক প্রতিষ্ঠানকে ইনস্পেকশন এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।  
৩.৪
অর্থ উইং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উইং -এর অন্যতম কাজ হলো বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা। এ কাজের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সাপেক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ধৃত দরের ৮০% মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং পরবর্তীতে দরপত্রের শর্তানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়াদি পরীক্ষাপূর্বক উদ্ধৃত দরের অবশিষ্ট ২০% মূল্য পরিশোধ করা হয়। কোনো কোনো দরপত্রের শর্তানুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ধৃত দরের ৯০% মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং পরবর্তীতে দরপত্রের শর্তানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়াদি পরীক্ষাপূর্বক উদ্ধৃত দরের অবশিষ্ট ১০% মূল্য পরিশোধ করা হয়। মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিল হতে বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজের গুণগত মান যাচাইপূর্বক দরপত্রে অংশগ্রহণের সময় প্রদেয় পারফরমেন্স গ্যারান্টি ফেরত প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বাবদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ‘বই পুস্তক মঞ্জুরী’ খাতে ৪৪৭,০০,০০,০০০/- (চার শত সাতচল্লিশ কোটি) টাকা মাত্র বরাদ্দ প্রদান করে। অপরদিকে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ঞযরৎফ চৎরসধৎু ঊফঁপধঃরড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চৎড়মৎধস (চঊউচ-৩) -এর আওতায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ কাজের জন্য --- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী 
ক্রমিক নং
স্তর
প্রাক্কলিত দর
(টাকা)
উদ্ধৃত দর
(টাকা)
হ্রাস/বৃদ্ধি
১
প্রাথমিক
২৮১,১৭,৩৮,৩০৬.৪১
১৯০,০৫,৩৫,৮৯৬.২৯
(-)৩২.৪১%
২
প্রাক-প্রাথমিক
৩৮,৭৬,৮৬,০০০.০০
২৪,২২,১১,০০২.২৯

৩
মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন)
২২৬,৪১,৩২,৪০৫.৬০
১৪৫,০২,০৬,২০২.২৯

৪
এস এস সি (ভোকেশনাল)



৫
ইবতেদায়ী
১৪৩,১১,৪২,৬৯৫.৬১
৮২,৫০,৭৯,০৬৪.০৭

৬
দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল



৭
কারিগরি ট্রেড সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক



৪.০
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ 
৫.০
উপসংহার 
৬.০
পরিশিষ্ট - জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা  
